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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
SSW মানিক রচনাসমগ্ৰ
চোখের সম্মুখ থেকে একটা কালো পর্দাঁ যেন সরে যায়। উমাকাস্তের। এইখানে চেয়ারে বসে চারিদিকে সে দেখতে পায় এই রকম অজস্র ও বিচিত্র প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড ।
চিকিৎসার অভাবে যারা মরে, রোগ তো তাদের মৃত্যুর কাবণ নয় ! ডাক্তাব থাকতে, দোকানভবা ওষুধ থাকতে সেরে ওঠার বদলে যে মরে যায়, হত্যাই তো করা হয় তাকে । পুষ্টির অভাবে যাদের দেহ রোগ ঠেকানোর ক্ষমতা হারায়, আলো-বাতাসহীন নোংরা আবর্জনাময় রোগের ডিপোতে যাদের রোগের সঙ্গে বসবাস করতে হয়, আত্মরক্ষার সহজ। রীতিনীতি যাবা জানিবার সুযোগ বা মানবার মনোভাব পায় না, তাদের অকালমৃত্যু, হত্যা ছাড়া আব্ব কী ? দেশজুড়ে অনিবাৰ্য গতিতে চলেছে মানুষের এই খুন হবার একটানা ব্যাপক প্রক্রিয়া-কারও বেলা আকস্মিক, কারও বেলা দ্রুতবেগে, কারও বেলা তিলে তিলে মন্থর গতিতে।
উমাকান্ত শিউরে ওঠে, তার মাথা ঘুবে যায়। এই প্ৰকাশ্য ও বিরাট হত্যালীলার মধ্যে এতকাল বেঁচে থেকে এটা সে খেয়াল করেনি, মুখে মুখে অপমৃত্যুর যে অদৃশ্য নোটিশ লাগানো থাকে সেটা চােখে পড়েনি । শুধু কি তাব একব ?
ক-জনের এ কথা মনে হয়েছে যে আইনের সংজ্ঞার দু-দশটা খুন ছাড়াও জগতে অগণ্য খুন চলছে। অনিয়মের ?
উমাকান্ত বসে বসে ভাবে। প্রেসের কর্মব্যস্ত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে ধনদাসের প্রতি এক অভূতপূর্ব তীব্র ঘূণায তার হৃদয় ভরে যায়। এমন ঘূণা সে জীবনে কখনও অনুভব করেনি, পুতুলের অপমৃত্যুর পবেও নয। মৃদু। হােক, জোরালো হােক, ঘূণার সঙ্গে চিরদিন সে অবজ্ঞা আর কেমন একটা অস্থিবতার কষ্ট অনুভব করেছে। আজ এমন প্রচণ্ড ঘূণায় হৃদয়মন ভরে গেলেও ও সবকিছুই সে বোধ কবে না, এক অসাধারণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে মহৎ ও শক্তিশালী মনে হতে থাকে।
সে যেন সত্য দর্শন করে আজ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঘূণা-বিদ্বেষের বহু উর্ধের্ব উঠে গিয়েছে। ধনদাস যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের খুনেদের প্রতীক, সে তেমনি তাকে ঘূণা করছে—তাদের সকলোব প্রতিনিধি হিসাবে- যারা খুন হয়েছে এবং হচ্ছে। সে নিজেও ওদেবই দলে।
SS
উমাকান্ত মনেপ্ৰাণে বিশ্বাস কবে যে ধনদাসকে খুন করা এক অর্থহীন অবাস্তর চিস্তা। ওকে প্ৰাণে মেরে তার বা কালাচান্দদের কোনো লাভ নেই-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লাভীটুকু পর্যস্ত নয় ।
পুতুলের মতো। ওর যদি কোনো প্ৰেযসী বউ থাকত, ছেলেমেয়ের মা থাকত-তাকে মারলেও বরং নিজেকে ভোলানো গেলেও যেতে পারত যে প্ৰতিশোধ নেওয়া হয়েছে।
বউ অবশ্য আছে। ধনদাসের-ছেলেমেয়ের মা-ও সে বটে। কিন্তু ধনদাসেব অত্যাচারে সে বেচারাই হয়তো ভগবানের কাছে দিবারাত্রি নিজের মৃত্যু কামনা করছে !
ধনদাসও হয়তো চায় পুরানো সেকেলে রোগজীর্ণ গিন্নিটা এবার তার গত হােক-আরেকটি বেশ টুকটুকে বউ সে ঘবে আনতে পারুক।
সে তার বউ মেরে তাকে কঁাদিয়ে জুলিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় জানলে, ধনদাস নিজেই হয়তো তাকে সব রকমে সাহায্য করবে, তার যাতে কোনো শাস্তি না হয়। সে ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেবেবড়ো রকম পুরস্কারও দেবে !
এত জটিল মানুষের জীবন ! এই জীবনের মর্ম অনুভব করা-জীবন-সত্য ধরতে পারাতবে লেখক হওয়া ?
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩৬টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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